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আর স্বপ্েনর রাজ্য

মামুনুর রশীদ

‎একিট িশশুর হােত যখন প্রথম বইিট তুেল েদওয়া হয়, তখন আমরা
সাধারণত ভািব েস অক্ষর িশখেব, শব্দ িশখেব, বাক্য পড়েত িশখেব।
িকন্তু খুব কম মানুষই েভেব েদেখন, েসই মুহূর্েত তার মস্িতষ্েকর
েভতের কী অসাধারণ এক যাত্রা শুরু হচ্েছ। প্রকৃতপক্েষ মানুষ
জন্মগতভােব পড়েত জােন না। হাঁটেত েশখার জন্য েযমন প্রকৃিত তােক
প্রস্তুত কের েদয়, পড়ার জন্য েতমন েকােনা স্বাভািবক ব্যবস্থা
মানুেষর মস্িতষ্েক েনই। হাজার হাজার বছেরর সভ্যতার পেথ মানুষ
ধীের ধীের এমন এক মস্িতষ্ক গেড় তুেলেছ, যা অক্ষেরর মধ্েয অর্থ
খুঁেজ পায়, শব্েদর মধ্েয কল্পনা খুঁেজ পায়, আর বইেয়র পাতায় খুঁেজ
পায় সম্পূর্ণ নতুন একিট পৃিথবী।
‎
‎িশশিশক্ষা িনেয় সাম্প্রিতক িবশ্েবর সবেচেয় প্রভাবশালী
গেবষণাগুেলার িদেক তাকােল একিট িবস্ময়কর সত্য সামেন আেস—িশক্ষার
শুরু বই েথেক নয়, মস্িতষ্ক েথেক। িশশুর েশখার ক্ষমতা,
সংখ্যােবাধ, েকৗতূহল, আত্মিবশ্বাস এবং মানিসক সুস্থতা—সবিকছু
িমিলেয়ই গেড় ওেঠ প্রকৃত িশক্ষা। অথচ আমরা প্রায়ই িশক্ষােক
সংকুিচত কের েফিল পরীক্ষার নম্বর, িরেপার্ট কার্ড িকংবা ভর্িতর
প্রিতেযািগতার মধ্েয।
‎
‎আজেকর পৃিথবীেত অেনক অিভভাবক সন্তােনর জন্য েসরা স্কুল, েসরা
েকািচং, েসরা বই এবং েসরা প্রযুক্িত িনশ্িচত করেত চান। িকন্তু
একিট প্রশ্ন খুব কমই করা হয়—িশশুিট িক েশখার আনন্দ পাচ্েছ?
‎
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‎গেবষক েমিরয়ান উলফ েদিখেয়েছন, পড়ার ক্ষমতা আসেল মস্িতষ্েকর এক
িবস্ময়কর অিভেযাজন। একিট িশশু যখন ধীের ধীের অক্ষর িচনেত েশেখ,
তখন তার মস্িতষ্েকর িবিভন্ন অংশ নতুনভােব সংযুক্ত হেত থােক। এই
প্রক্িরয়া েকােনা যান্ত্িরক িবষয় নয়; এিট গভীরভােব মানিবক। তাই
পড়া েশখােনার সবেচেয় কার্যকর উপায় চাপ নয়, আনন্দ। েয িশশু গল্েপর
বইেয়র পাতায় হািরেয় েযেত পাের, েস েকবল ভাষা েশেখ না; েস
সহমর্িমতা েশেখ, কল্পনা েশেখ, অন্য মানুেষর জীবন বুঝেত েশেখ। বই
তখন তার কােছ পরীক্ষার িবষয় নয়, আিবষ্কােরর দরজা হেয় ওেঠ।
‎
‎একইভােব গিণতও অেনক সময় আমােদর ভুল েবাঝাবুিঝর িশকার হয়। িশশুরা
গিণতেক ভয় পায়—এিট আমরা প্রায় স্বাভািবক ঘটনা বেল েমেন িনেয়িছ।
অথচ স্নায়ুিবজ্ঞানী স্ট্যািনসলাস িডেহেনর গেবষণা বলেছ,
সংখ্যােবাধ মানুেষর সহজাত ক্ষমতার অংশ। দুই বছেরর িশশুও কম-েবিশ,
বড়-েছাট িকংবা েবিশ-কেমর পার্থক্য বুঝেত পাের। অর্থাৎ গিণেতর বীজ
তার মস্িতষ্েক আেগ েথেকই রেয়েছ। আমােদর কাজ েসই বীজেক িবকিশত
করা, ভয় সৃষ্িট করা নয়। যখন সংখ্যা েখলার অংশ হয়, ধাঁধার অংশ হয়,
বাস্তব জীবেনর গল্েপর অংশ হয়, তখন গিণত মুখস্থ করার িবষয় থােক
না; তা হেয় ওেঠ িচন্তা করার ভাষা।
‎
‎িকন্তু িশক্ষা শুধু ভাষা ও সংখ্যার মধ্েযই সীমাবদ্ধ নয়। একজন
মানুষ সমােজ বাস কের, ইিতহােসর ধারাবািহকতার মধ্েয বাস কের,
সংস্কৃিতর উত্তরািধকার বহন কের। তাই একিট িশশুর প্রকৃত িশক্ষা
তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন েস িনেজর চারপােশর পৃিথবীেক বুঝেত েশেখ।
িনেজর েদেশর ইিতহাস, মুক্িতযুদ্ধ, েলাকসংস্কৃিত, সািহত্য, সংগীত,
িবজ্ঞানচর্চা িকংবা ৈবশ্িবক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্েক ধারণা ছাড়া
িশক্িষত হওয়া সম্ভব, িকন্তু আেলািকত হওয়া সম্ভব নয়। িশশুর
মস্িতষ্েক যত েবিশ অর্থবহ সাংস্কৃিতক ও সামািজক জ্ঞান জমা হয়,
তার িচন্তার জগৎ তত সমৃদ্ধ হয়। েস তখন শুধু তথ্য জােন না; তথ্েযর
মধ্েয সম্পর্ক খুঁেজ েপেত েশেখ।
‎
‎তেব জ্ঞান অর্জেনর পেথও একিট অদৃশ্য বাধা আেছ—ভুল করার ভয়।
আমােদর িশক্ষাব্যবস্থার একিট বড় সমস্যা হেলা, আমরা িশশুেদর খুব
দ্রুত ‘েমধাবী’ িকংবা ‘েমধাহীন’ তকমা িদেয় িদই। একিট ভােলা
ফলাফলেক আমরা স্থায়ী বুদ্িধমত্তার প্রমাণ মেন কির, আবার একিট
ব্যর্থতােক অেযাগ্যতার পিরচয় িহেসেব েদিখ। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ
িভন্ন। মেনািবজ্ঞানী ক্যারল ডুেয়ক েদিখেয়েছন, মানুেষর সক্ষমতা
স্িথর নয়; অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং সিঠক প্রেচষ্টার মাধ্যেম তা



ক্রমাগত িবকিশত হেত পাের। েয িশশু িবশ্বাস কের ভুল করা েশখার
অংশ, েস নতুন চ্যােলঞ্জ গ্রহণ কের। আর েয িশশু িবশ্বাস কের তার
েমধা জন্মগত ও অপিরবর্তনীয়, েস ব্যর্থতার ভেয় িনরাপদ পথ েবেছ
েনয়। ভিবষ্যৎ গেড় েদয় প্রথম িশশুিটই।
‎
‎িকন্তু এখােনই আেরকিট প্রশ্ন সামেন আেস। আমরা িক িশশুেদর মানুষ
হওয়ার সুেযাগ িদচ্িছ, নািক েকবল সফল হওয়ার চাপ িদচ্িছ?
‎
‎আধুিনক পৃিথবীর এক অদ্ভুত ৈবপরীত্য হেলা, িশশুরা আেগর েযেকােনা
সমেয়র তুলনায় েবিশ সুেযাগ-সুিবধা পাচ্েছ, িকন্তু একইসঙ্েগ েবিশ
উদ্েবগ, একাকীত্ব এবং মানিসক চােপ ভুগেছ। অেনক পিরবাের িশশুর
সময়সূিচ এতটাই পিরকল্িপত েয েসখােন অবসর, েকৗতূহল িকংবা িনছক
আনন্েদর জন্য েকােনা জায়গায় অবিশষ্ট থােক না। সাফল্েযর েদৗেড়
আমরা কখেনা কখেনা ভুেল যাই, একিট িশশু প্রথমত একজন মানুষ, পের েস
িশক্ষার্থী।
‎
‎মানিসকভােব সুস্থ, আত্মিবশ্বাসী এবং সহমর্মী একজন মানুষ ৈতির
করেত না পারেল িশক্ষার অন্য সব অর্জন অর্থহীন হেয় পেড়। কারণ
জীবেনর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাগুেলা—মানুেষর সঙ্েগ সম্পর্ক
গড়া, হতাশা েমাকািবলা করা, ব্যর্থতা েথেক উেঠ দাঁড়ােনা, িনেজর
েভতেরর শক্িতেক আিবষ্কার করা—এসব েকােনা পরীক্ষার খাতায় মাপা যায়
না।
‎
‎সম্ভবত এ কারেণই একিবংশ শতাব্দীর সবেচেয় বড় িশক্ষাগত চ্যােলঞ্জ
নতুন েকােনা প্রযুক্িত আিবষ্কার করা নয়; বরং েশখার আনন্দেক
িফিরেয় আনা। এমন একিট িশক্ষাব্যবস্থা গেড় েতালা, েযখােন িশশুর
েকৗতূহল নম্বেরর চােপ হািরেয় যােব না; েযখােন প্রশ্ন করা ভুেলর
েচেয় েবিশ মূল্য পােব; েযখােন বই েকবল পরীক্ষার উপকরণ নয়,
কল্পনার জানালা হেব; েযখােন গিণত হেব যুক্িতর েখলা; েযখােন
ইিতহাস হেব পিরচেয়র উৎস; েযখােন ব্যর্থতা হেব েশখার েসাপান; আর
েযখােন সফলতার েচেয়ও বড় লক্ষ্য হেব একজন সুস্থ, মানিবক ও
িচন্তাশীল মানুষ হেয় ওঠা।
‎
‎েশষ পর্যন্ত িশক্ষা েকােনা প্রিতেযািগতা নয়। িশক্ষা হেলা একিট
িশশুর েভতের লুিকেয় থাকা সম্ভাবনার ধীের ধীের প্রস্ফুিটত হওয়ার
গল্প। আর েসই গল্েপর সবেচেয় সুন্দর অধ্যায়গুেলা েলখা হয় তখনই,
যখন আমরা তােক শুধু এিগেয় েযেত বিল না, বরং েশখার আনন্দটুকুও



উপেভাগ করেত িদই।
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